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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি SVSBO
পাশাপাশি ঘর, ইচ্ছা থাকলে আর দেখা হত না ? রাত্রে তো বাড়ি ফিরি। আমি ? সাধনা চুপ করে থাকে। রাখালের একটা চাকরি বাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তী রাজীবের উপর চাপ দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিযে গিয়েও মুখ ফুটে বাসন্তীকে সে কিছু বলতে পারেনি। কুষ্ঠা বোধ করেছে। মনে হয়েছে বাসন্তী যদি আড়াল থেকে তার ভালো করতে চেয়ে থাকে এ বিষয়ে তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াই ভালো।
বাসন্তী যেচে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, কোন চায় সে হিসাবটা এখনও সাধনার ঠিক হয়নি বলে এই কুণ্ঠা। বাসন্তী যদি তার প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে হেসে বলেই বসে যে, হাঁয়া ভাই, আমিই ওকে বলেছি-কী ভাষায় কীভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে সাধনা ? নিজের মান বঁচিয়ে ug:RK ?
বাজীবের ঠিকানা-লেখা কাগজটা নাড়তে নাড়তে বাখাল আবােব ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমােব জন্য হঠাৎ এত দরদ জাগল কেন ? আমি তো ভদবিলোককে চাকবি খুঁজে দিতে বলিনি ? চাকরি কিনা গাছের ফল, যেতে যেচে প্রতিবেশীদেৰ বিতরণ কবেন ।
এবার সাধনা শাস্ত সুরে বলে, অন্য কারণও তো থাকতে পারে ? কী কারণ ? ভালো জানাশোনা পর্যন্ত নেইতোমাদের নেই, ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাব আছে। ও তাই বলো ! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে তাদের স্বামীদের দিয়ে তুমি আমার চাকরি জোটাবার চেষ্টা করছি ? বেশ, বেশ-এবার তাহলে আর ভাবনা নেই !
রাখাল একখানা চিঠি লিখতে বসে। চিঠিখানা রাখাল তিনশো মাইল দূরে তার ভাইয়ের কাছে লিখছে জানতে পারলে সাধনার মাথা ঘুরে যেত। হাতের কাজ করতে করতে সে বাসষ্ঠীর সহজ বাস্তববুদ্ধির কথা ভাবে-বাসন্তী ঠিক করেছে। তারা কত শিক্ষিত ভদ্র ভালোমানুষ, তাদের মধ্যে কত বিশ্বাস আব ভালোবাসা। এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে রাখালকে অন্তত একবার না জানিযে হারের ব্যবস্থা সে করতে পারে না, ওটা সংসারের নিযম
tor !
নিয়ম নয় এই হিসাবে যে শুধু এই গোপনতাটুকুর জন্য স্বামীকে যা খুশি তাই ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। রাখাল পছন্দ কবুক না করুক, তার অবাধ্যতায় যতই লােগ৷ কবুক, গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে যাক- সে হবে আলাদা কথা। রাখালকে জানিয়ে কাজটা কবলে রাখাল কোনোমতেই এটাকে তার সামনাসামনি বিদ্রোহ করার অতিরিক্ত অন্য কিছু বানাতে পারবে না। না জানিয়ে করলে যা খুশি মানে করতে পারবে তার কাজের ।
তাই বটে। এমনিই রীতি এ সংসারের। তারাও বাদ নয়। রাখালকে না জানিয়ে সে ভাব করেছে। বাসন্তীর সঙ্গে শুধু এই জন্যই এমন অসম্ভবও সম্ভব হল। গোপন করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, জানাবার কথা মনে আসেনি। আর প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই হােক, সে জন্য কিছুই আসে যায় না। স্বামীকে না জানিয়ে পাড়ার একটি বউয়ের সঙ্গে ভাব করেছে এটাই হল আসল কথা।
রাখাল তাই নানারকম মানে করতে পেরেছে অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার। রাজীব যেচে তার চাকরি করে দিতে চায়, কেন সে যখন বাড়ি খাকে না ঠিক সেই সময়ে কথা বলতে আর ঠিকানা দিতে আসে। সাধনার কাছে, তারই মানে ।
ধারালো মানে, কঁাটা-ভরা মানে। দুজনেরই মনকে যা কাটবে। আর বিধবে। মনুের মধ্যে মানে করতে করতে তাই সে ও রকম স্থির তীক্ষদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে CosGCK
এও তবে সম্ভব জগতে ? রাখালের পক্ষে এ সব কথা ভাবা ?
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